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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
@@曾9
কৌশল্যাকে প্রদান করিলেন । কৌশল্যা স্বীয় অংশ হইতে কিয়দংশ সুমিত্রাকে প্রদান করেন। দশরথ
জীয়ৰী-কোষ-ভারতীয় পৌরাণিক ।
লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্শগ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত অরণ্যে গমন করিলেন এবং
সেই পায়সের অপর অর্থাংশ কৈকেয়ীকে তথায় বিশ্বামিত্রের আদেশে সরযু
প্রদান করিলে তিনিও তাহার কিয়দংশ সুমিত্রাকে প্রদান করেন । কালক্রমে মহিষীগণ গর্ভবতী হইয়া চারি পুত্ৰ প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ মহিষী কৌশস্যার গর্ভে দিব্য লক্ষণযুক্ত বিষ্ণুর অৰ্দ্ধাংশ-সস্তৃত এক তনয় জন্মলাভ করেন। রাজা দশরথ সেই পুত্রের নাম রাখিলেন রাম । দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে যে পুত্র জন্মলাভ করিলেন র্তাহার নাম হইল ভরত এবং কনিষ্ঠ মহিষী সুমিত্রার গর্ভে যমজ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন । র্তাহীদের নাম হইল লক্ষ্মণ ও শক্রয়। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এবং শক্রস্ত্র ভরতের বিশেষ অনুগত ছিলেন । ( আদি-১৮) । রামচন্দ্রের বাল্যকালেই একদিন বিশ্বামিত্র মুনি দশরথের সমীপে আগমন করিয়া যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসদিগের বধের জন্য
সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । পিতা
দশরথ বালক রামচন্দ্রকে রাক্ষস-বধরূপ বিপদজনক কার্য্যের জন্ত প্রেরণ -করিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। পরে বিশ্বামিত্রের অভিশাপের ভয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সছিত শঙ্কাকুলচিত্তে বালক ब्रांमध्ख ७ ॐांशंन्न अश्नंङ अछूज
নদীতে আচমন করিয়া বলা ও অতি
বলা নামক মন্ত্রদ্ধয় লাভ করেন। অতঃপর তাহারা সকলে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে যজ্ঞের বিঘ্নকারিণী মায়াবী তাড়কা নায়ী রাক্ষসীকে বধ করেন। বিশ্বামিত্র রাম কর্তৃক তাড়ক রাক্ষসীর নিধনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া র্তাহাকে বহু মন্ত্রময় দিব্য অস্ত্র ও দণ্ড
চক্রাদি প্রদান করেন । অতঃপর বিশ্বt
মিত্রের সমভিব্যাহারে সানুজ রাম মুনির আশ্রমে গমনপূর্বক যজ্ঞবিঘ্নকারা মারীচ নামক রাক্ষসকে বিতাড়িত ও
অপর রাক্ষসদিগকে বধ করেন । অনস্তর তাহারা সকলে সুমতির আশ্রমে গমন করেন এবং তথা হইতে মহর্ষি গোতমের আশ্রমে গমন করেন।
শেষোক্ত স্থানে রামের পাদম্পর্শে গোতমশাপে শৈলীভূত অহল্যা শাপ মোচনাস্তে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন । অতঃপব তাহার। সকলে জনক রাজাব
আলয়ে গমন করেন । তথায় বিশ্বামিত্রের অনুরোধে জনক রামকে নিজ গৃহস্থিত দিব্য হরধছু প্রদর্শন করেন এবং ঐ হরধমু উপলক্ষে নিজের প্রতিশ্রুতির কথাও বলেন । তদনন্তুর
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